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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Öeo বীরবলের হালখাতা
কল্যাণকর নয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কেননা যে শৈশবে শিশু ছিল না, সে যৌবনে যুবক হতে পারবে না। আর এ কথা বলা বাহুল্য শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিশুর শিশুত্ব নষ্ট করা ; অর্থাৎ যার আনন্দ উপভোগ করবার শক্তি অপরিমিত, তাকে জ্ঞানের ভোগ ভোগানো । সে ভোগ যে কী কর্মভোগ তা চেষ্টা করলে আমরাও কল্পনা করতে পারি। ধরুন, যদি আমরা স্বৰ্গে যাবামাত্ৰ স্বগীয় মাস্টােরমহাশয়দের দল এসে আমাদের স্বৰ্গরাজ্যের হিস্টরি-জিয়োগ্রাফি শেখাতে এবং দেবভাষার শিশুবোধব্যাকরণ মুখস্থ করাতে বসান, তা হলে আমাদের মধ্যে ক’জন নির্বাণ-মুক্তির জন্য লালায়িত না হবেন ? আর এ কথাও সত্য যে, শিশুর কাছে এ পৃথিবী স্বৰ্গ । তার কাছে সবই আশ্চৰ্য, সবই চমৎকার, সবই আনন্দময়।
এ-সব কথা অবশ্য বলা বৃথা ; কেননা, আমরা শিশুকে শিক্ষা দেবই দেব। মেয়ের কথায় বলে, “পড়লে-শুনলে দুধু-ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গু তো” ; কথাটা অবশ্য বোলো-আনা সত্য নয়। সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, সরস্বতীর বরপুত্রেরাই লক্ষ্মীর ত্যাজ্যপুত্র। আমাদের কিন্তু মেয়েলি-শাস্ত্ৰে ভক্তি এত অগাধ যে, আমরা ছেলেদের ভবিষ্যতের দুধু-ভাতুর ব্যবস্থা করবার জন্য বর্তমানে দু বেলা ঠেঙার গুতোর ব্যবস্থা করি। ছেলেদের দেহমনের উপর মারপিট বছর-সাতেকের জন্য মুলতবি রাখলে যে কিছু ক্ষতি হয়, অবশ্য তা নয়। যে ছেলে সাত বৎসর বয়েসে ‘সিদ্ধিরস্তু’ লিখবে, তিন-সাত্ত-একুশ বৎসর বয়েসে তার মনস্কামনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে ; অর্থাৎ সে সাবালক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই উপাধিগ্ৰস্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিষ্কৃতিলাভ করবে। তবে যদি কারো চৌদ্দ বৎসরেও স্কুলবাস অন্ত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে ভগবান তার কপালে উপবাস লিখেছেন। তাকে যতদিন ধরে যতই লেখাও, সে ঐ এক কপালের লেখাই লিখবে।
শিশুশিক্ষা-জিনিসটে আমরা কেউ বন্ধ করতে পারব না, কিন্তু তাই বলে কি আমাদের ও-ব্যাপারের জোগাড় দেওয়া উচিত । সাহিত্যের কাজ তো আর সমাজকে এলেম দেওয়া নয়, আক্কেল দেওয়া । সুতরাং আমরা যদি পাঁচ বছর বয়েসের ছেলের যোগ্য এবং উপভোগ্য সাহিত্য লিখতেও পারি, তা হলেও আশা করি কোনো পাচিবছরের ছেলে তা পড়তে পারবে না। আর ও বিয়েসের কোনো ছেলে যদি পঠনপাঠনে অভ্যস্ত হয়, তা হলে তার হাতে শিশু-সাহিত্য নয়, বেদান্ত দেওয়া কর্তব্য । কেননা, সে যত শীঘ্ৰ ‘বালা যোগী” হয়, তত তার এবং সমাজের উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল । প্রথমত, ওরকম ছেলের বঁাচা কঠিন, আর যদি সে বঁাচে তা হলে সমাজের বঁাচা কঠিন; কেননা, অমন সুপুত্র বঁাচলে— হয় একটি বিগ্ৰহ, নয় গ্রহ হতে বাধ্য। অকালপক্কতার
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